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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত কবি বেগম সুফিয়া কামালের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। 
বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। মানবতাবাদী ও সংগ্রামী এক নারী ব্যক্তিত্ব। বেগম রোকেয়ার পর তিনিই বাংলার নারী সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। তিনি নারী মুক্তির প্রেরণা নিজের মধ্যে লালন করেছেন। সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার শক্তিও তিনি সেখান থেকেই পেয়েছেন। 

আজকের এ অনুষ্ঠানে মানবতাবাদী এ কবির স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, নারী অধিকার রক্ষায় যারা অবদান রেখেছেন সেসব মহীয়সীকে। 
সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন অগ্রপথিক ছিলেন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচনা করেন অনেক কবিতা। মহান মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর ভাগ্যাহত নারীদের পুনর্বাসন কাজে অংশ নেন।  
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। তখন সুফিয়া কামাল সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে এ ঘৃণিত হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করেন। '৭৫ পরবর্তী ইতিহাস বিকৃতিরও তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর সাহসী ভূমিকা সব সময়ই দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনকে প্রেরণা দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন মমতাময়ী মা। 

সুধিমন্ডলী, 

এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে, আমার পরম মমতাময়ী মা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে। যিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সকল সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছেন। বাবা যখন জেলখানায় থাকতেন মা তখন শুধু তার সংসারকেই দেখতেন না, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সার্বিক অবস্থার খোঁজ খবর রাখতেন। দলকে আরো সংগঠিত করার লক্ষ্য কাজ করতেন। 
সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতা ও সাম্য নিশ্চিত করা হয়। নারী ও শিশুর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়। তিনি সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করেন। যা এখন ৪৫টি আসনে উন্নীত হয়েছে। আমরা তা ৫০ আসনে উন্নীত করার প্রস্তাব করেছি। 

আমরা বিশ্বাস করি, নারী-পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘নারী' কবিতায় লিখেছেন, 

‘সাম্যের গান গাই - 

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই। 

বিশ্বের যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর 

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'   
দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। এ নারীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে পুরুষের সাথে সমভাবে অংশ নিতে হবে। এ জন্য তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে হবে। যার দিশা বেগম রোকেয়া, বেগম সুফিয়া কামাল আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তাই আমরা নারী ও শিশুর উন্নয়নে আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করে যাচ্ছি। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিয়েছি। 

সমাজের সর্বত্র নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা একটি নারী নীতি প্রণয়ন করেছি। 

আমরা পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ প্রণয়ন করেছি। আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করেছি। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ ৬টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছি। 

আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কাজেও নারীকে অন্তর্ভুক্ত করছি। ৩৪টি জেলায় গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছি। সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অন-লাইন ই-সার্ভিস চালু করেছি। 
হাউজ কিপিং, মোবাইল সার্ভিসিং ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষাসহ নতুন নতুন ক্ষেত্রে নারীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। 

গাজীপুরের শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমিতে দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের রেডিমেড গার্মেন্টস-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে গরীব নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। 

যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের অপরাধের তদন্ত কাজ এগিয়ে চলছে। তদন্ত শেষে শীঘ্রই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

বেগম সুফিয়া কামাল বাঙালি নারীমুক্তির জন্য যে সংগ্রাম করে গেছেন তার টেকসই বাস্তবায়নে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জরুরী। যার মাধ্যমে পরিবার, শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে নারীকে বঞ্চিত হতে হবে না। গ্লানি পোহাতে হবে না। 

এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। এখন ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে নারীরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারছে। 

নারীরা এখন নির্বাহী ও বিচার বিভাগের প্রতিটি শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। সংস্কৃতি চর্চা, গণমাধ্যম সর্বত্র নারী আজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। 

নারীরা এখন প্রবাসে কর্ম করছে। রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে। 
তৈরিপোষাক ও টেক্সটাইল খাতের শ্রমজীবীদের ৮০ শতাংশই নারী। আমরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছি। কর্মস্থলে তাদের সম-অধিকার নিশ্চিত করেছি। নারী হলে কম বেতন - এ প্রথা বন্ধ করতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করছি। 

কর্মজীবী মায়েদের সুবিধার্থে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করেছি। 

সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র্য নারীগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। তাদেরকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হচ্ছে। 

নগরের প্রান্তিক নারীদের উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে আছে। আমরা দ্বাদশ শেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেছি। 
শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্য অর্জন করায় জাতিসংঘ আমাদেরকে এমডিজি এওয়ার্ড দিয়েছে। 

ইভটিজিং ও কাজের মেয়ের ওপর নির্যাতন বন্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি। নারী নির্যাতন বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আমরা কাজ করছি। এ কাজে সমাজের প্রতিটি অংশকেই অবদান রাখার আহবান জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন আবহমান বাঙলার একজন নারী। দেশের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। কবির এ দেশপ্রেম উৎসারিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। তাঁর শিশুতোষ রচনা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শস্বরূপ। সমাজের বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। কবি যে শান্তির বার্তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যে বৈষম্যহীন সমাজ দেখতে চেয়েছিলেন তা আজো পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। আমরা কবির সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। আমরা সমাজের সর্বস্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা এমন এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতা থাকবে না। 
আসুন, সকল নারী-পুরুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে কাজ করি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেই। বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক, উন্নত, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলি। 
সবাইকে আবারো আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...... 
